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সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদকে। আমি শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহতালার কাছে তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। 
একইসাথে স্মরণ করছি ২ লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি। সমবেদনা জানাচ্ছি শহীদ পরিবারের সদস্য এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।
আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে আজকের দিনটি বিশেষ গৌরবময় স্থান দখল করে আছে। বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে ১৯৭১ সালের এদিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণের সূচনা করেন। 
সেই ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের মুখে দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। আমরা অর্জন করি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্ব গাঁথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,
স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি জাতির পিতা একটি আধুনিক চৌকস সেনাবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়নের জন্য তিনি মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আমর্ড স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ আরও অনেক সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিট গঠন করেছিলেন। 
নৌবাহিনী সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে তিনি চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঘাঁটি ঈসা খাঁ উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য দু’টি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। যেগুলো প্রায় ৩৯ বছর পর আজও চালু আছে। 
একইভাবে বিমান বাহিনীর জন্য বঙ্গবন্ধু তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুপারসনিক মিগ-২১ জঙ্গী বিমানসহ হেলিকপ্টার, পরিবহন বিমান ও র‌্যাডার সংগ্রহ করেন। সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আজ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্ব এবং কর্মদক্ষতার পরিচিতি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে।
প্রিয় সুধিবৃন্দ,
দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ অভ্যন্তরীণ সঙ্কট নিরসনে দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো নির্মাণ, আশ্রয়ণ প্রকল্প ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। জাতি গঠনমূলক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করে চলেছে। এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সশস্ত্র বাহিনী উল্লেযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। 
আন্তর্জাতিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ বিশ্বসমাজে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন। জাতিসংঘে শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের অনেক শান্তিরক্ষী শাহাদতবরণ করেছেন। আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। 
প্রিয় সুধিমন্ডলী,
সশস্ত্র বাহিনীকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলার জন্য আমরা কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীকে দেশে ও বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে। 
জাতির পিতার নির্দেশে প্রণীত ১৯৭৪ সালের প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই গোল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে আমরা ইতোমধ্যে সিলেটে একটি পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। এছাড়া এরিয়া সদরদপ্তরসহ ৬টি নতুন ইউনিট গঠন করা হয়েছে। রামুতে একটি নতুন পদাতিক ডিভিশন গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলেও একটি ডিভিশন গঠন করা হচ্ছে।
সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমরা নতুন ট্যাংক, এপিসি, মাল্টিব্যারেল রকেট লাঞ্চারসহ বহু অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংযোজন করেছি।
নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার জাহাইজ্জ্যার চর এলাকার সব খাসজমি পরিকল্পিতভাবে বনায়নের জন্য সেনাবাহিনীর অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ক্যারিং চর প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
আমরা ইতোমধ্যে বিএমএ ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ ২ বছর হতে বৃদ্ধি করে ৩ বছর এবং সৈনিকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ ৬ মাস হতে ১ বছরে উন্নীত করেছি। এছাড়া ক্যাডেটদের জন্য বিএমএতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিবিএ, পদার্থ বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে সণাতক ডিগ্রী অর্জন এবং সৈনিকদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
এর আগে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং-এর মত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছি। এছাড়া ৫২ পদাতিক ব্রিগেড, বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তার জন্য একটি কম্পোজিট ব্রিগেডসহ ছোট বড় বিভিন্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছি। পদাতিক বাহিনীর জন্য বাংলাদেশ ইনফেন্ট্রি রেজিমেন্ট নামে একটি নতুন রেজিমেন্ট গঠন করেছি।
সামরিক বাহিনীতে চিকিৎসাসেবা আধুনিকায়নের জন্য সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতির সরবরাহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি মেটাতে সম্প্রতি সেনাবাহিনীতে সরাসরি মেজর পদে এফআরসিএস, এফসিপিএস ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। 
বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে আমরা একটি আধুনিক শক্তিশালী ও সুসজ্জিত ত্রৈমাত্রিক বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। আমাদের সরকারের গত মেয়াদে নৌবাহিনীতে মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টারসহ নেভাল এভিয়েশন সংযোজন করেছি। এখন সাবমেরিন সংযোজন করে নৌবাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ ত্রৈমাত্রিক নৌবাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছি। আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে ২টি সাবমেরিন নৌবাহিনীতে যুক্ত হবে। 
নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২টি ফ্রিগেট এবং ১টি সেক্রেটারি ক্লাস যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও ২টি করভেট, ২টি লার্জ পেট্রোল ক্রাফ্ট এবং ১টি ফ্লিট ট্যাংকার সংগ্রহ করা হচ্ছে। খুলনা শিপইয়ার্ডে আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে ৫টি পেট্রল ক্রাফ্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে খুলনা শিপইয়ার্ড এবং নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে নির্মাণাধীন ৪টি ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট চলতি বছরের মধ্যেই নৌবাহিনীতে যুক্ত হবে। 
বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে সম্প্রসারণের জন্য পটুয়াখালী জেলার রাবনাবাদে এভিয়েশন সুবিধা সম্বলিত ‘বানৌজা শের-ই-বাংলা’ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ নৌ ঘাঁটি স্থাপন এবং একটি সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণের জন্য কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। 
অতিথিবৃন্দ,
বিমান বাহিনীর সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং পেশাগত নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য বিমান ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ সংযোজনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্থাপিত হয়েছে দু’টি পূর্ণাঙ্গ বিমান ঘাঁটি ‘বঙ্গবন্ধু’ ও ‘কক্সবাজার’। 
বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার’ এবং বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা। 
উদ্ধার ও নিরাপত্তা পরিচালনার জন্য দুটি মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ অত্যাধুনিক AW-139 হেলিকপ্টার এবং ট্রান্সপোর্ট প্রশিক্ষণ বিমান অতিশীঘ্রই বিমান বাহিনীতে সংযুক্ত হবে। যশোরে বিমান বাহিনী একাডেমিতে ‘বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স’ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকার একটি সুশৃঙ্খল, দক্ষ, আধুনিক এবং সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী দেখতে চায়। এজন্য যা যা করা দরকার আমরা তাই করব।
সুধিমন্ডলী,
সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা, মনোবল ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করতে বীরত্বপূর্ণ/সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য পদক, এককালীন অনুদান ও ভাতা প্রচলন করা হয়েছে। 
শহীদ পরিবারের ৫৬টি পরিবারকে ফ্ল্যাট প্রদানের জন্য মিরপুর ডিওএইচএস-এ তিনটি বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের জন্য সিএসডি সুবিধাদিসহ বিভিন্ন ধরণের কল্যাণমুখী পদক্ষেপের প্রস্তাব সরকার সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করছে।
সমবেত সুধিমন্ডলী,
আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমিকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তর করতে হবে। শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জাতীয় অহঙ্কার। আমি তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। আপনারা শৃঙ্খলা ও পেশাগত দক্ষতা বজায় রেখে দেশ গড়ার কাজে আরও অবদান রাখুন - এই প্রার্থনা করছি। সবশেষে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করছি। 
Now I take the privilege to thank the Excellencies and distinguished guests from our friendly countries for joining us to celebrate our Armed Forces Day. We gratefully recall the contribution of the people of our friendly countries during our War of Liberation. 

I hope you will continue to provide similar support in future as well. 

Thank you all for your kind presence.  

আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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